কৌটিল্যের অর্থশাস্ত 


শ্রী মনোরঞ্জনদে (ঢাকা) 


প্রাচীন ভারতে কোন সমন্রিত অর্থনৈতিক 
চিন্তাধারা ছিল না-_পাশ্চাত্যের কিছু কিছু ইতি- 
হাসাবেডা এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছেন । 
লড' ব্যালফোর (1,010 38160901), ভিন- 
সেন্ট স্মীথ ( ৬1006106 91010) প্রমুখ 
পাশ্চাত্য ইতিহাসবে্ত। প্রাচীন। ভারতের অথ- 
নীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে 
প্রচুর ভুল ব্যাথ্যা প্রদান করেন । ফলে পাশ্চাত্যে 
এক সময় এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে প্রাচীন 
ভারতের হিন্দুরা ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃত 
সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে তেমন অবগত 
ছিল না। এই ধারণা 185 ?/011৩7 লিখিত 
“[0018, ৬0৪৪৮ 0৪0 0 76900, [05 
(১৮৯২) এবং ১. 09598 লিখিত “[0- 
0০908901090 0০ 005 590১ ০1 
০01)101081 1০00100১” (১৮৯০ )-এর 
মাধ্যমে পাশ্চাত্যে প্রসারলাভ করে । পরবতী" 
সময়ে অবশ্য পাশ্চাত্যের অনেক দাশনিক, 
ইতিহ।সবেতা এবং অর্থনীতিবিদ এই কথা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে প্রাচীন 
ভারতের মুনি-খষিরা সমাজ, অর্থনীতি, রাস্ট্র, 
ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন ' সময়ে যেসব 
মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহার 
অধিকাংশ আধুনিক যুগেও প্রযোজ্য । এমনকি 
সমাজতন্ত্রীরা পর্যান্ত প্রাচীন ভারতের রাজ্ট,” 
সমাজব্যবস্থা, সংস্ক.তি, অর্থনৈতিক দর্শনের 
বিতিন্ন দিক আগ্রহের সাথে পর্যালোচনা করিয়া 
অনেক ক্ষেত্রে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
প্রাচীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্‌- 
দর্শনের মূল উৎস হইতেছে দুইটি £ (১) ভারতীয় 


উৎস এবং (২) বিদেশী উৎস। বিদেশী 
উৎসের বেশিরভাগ পক্ষপাতদুষ্ট । ভারতীয় 
উৎসের মধ্যে আসে 1) বেদ ও উপনিষদ, 11) 
মহাকাব্য। 111) ধর্ম ও নীতিশান্ত॥ 1) উৎকার্ণ 
শিলালিপি এবং ) বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি কতৃক 
রচিত পৃস্তকসমূহ | 

রচিত পম্ভকসমুহের মধ্যে কৌটিল্যের 


*“অথশাস্ত্র-কে প্রাচীন ভারতের সামাজিক- 
রাজনৈতিক এবং অথনৈতিক অবস্থার অন্যতম 


নিভ'রযোগা সূত্র হিসাবে অভিহিত করা যায় । 
অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন.দিক সম্পর্কে আলোচনার 


পৃবে' কৌটিল্য এবং অথশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু 
জানা দরকার ॥ 


কৌটিল্য বা চাণক্য বা বিফ গুপ্ত ছিলেন 
মৌ” সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য। সেই 
যুগের অমাত্য হইতেছেন আধুনিক যুগের মন্ত্রী । 
সুতরাং কোটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান- 
মন্ত্রী। কৌটিল্য নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥ তাঁহার 
সমকক্ষ কূটনীতিক তৎকালীন সময়ে ভারত- 


বর্ষে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। রাশিয়ান 
লেখকরা কোটিল্যকে চন্দ্রগুপ্তের উপদেষ্টা 


হিসাবে চিহিণ্তি করিয়াছেন। এক অথে” 
কৌটিল্যকে এইভাবে অভিহিত করা বোধ 
করি ভুল নয় । কেননা কৌটিল্য সব-বিষয়ে 
চন্দরওপ্তের উপদেষ্টা ছিলেন। বিশাখদত্ত 
রচিত সংস্কত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসম্” হইতে 
দেখা যায় যে চাণক্য পন্ডিত তথা কৌটিল্যের 
কূটনৈতিক চালের জন্যই নন্দ বংশকে উৎখাত 
করিয়া চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বিশাল মৌ সাআজ্য- 
স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল । নন্দ বংশের 
শেষ রাজ্রার মন্ত্রী ছিলেন রাক্ষস । তিনিও 


তৎকালীন সময়ের একজন অন্যতম সের। 
কুটনীতিক ছিলেন । 
বংশের অনুগত । চাণক্য দেখলেন রাক্ষস-এর 
মত কূটনীতিক চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত সম্াজ্যের 
স্থিতিশীলতার জন্য একান্ত প্রয়োজন । রাক্ষস- 
এর কূটনৈতিক বিরোধিতা চন্দ্রগুপ্তের জন্য 
মঙগলজনক নয়। কুটনীতির মার-পাযাচে 
কৌটিল্য শেষ পর্ষত্ত বাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের 
মন্ত্রী হওয়ার জন্য বাধ্য করেন এবং এইভাবে 
চন্দ্রগুপ্তের সম্ভাব্য বিপদ দূর করার ব্যপারে 
গুরুত্বপ্ণ ভূমিকা পালন করেন । ৃ 
মৌ রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন চন্দ্র- 
গপ্ত। ক্ষমতা লাভ ও রাজ্য বিস্তার করিতে 
চন্দ্রগুগুকে নন্দ রাজবংশের বিরুদ্ধে এবং 
ভারতে গ্রীক দিক বিজয়ী আলেকজান্ডারের 
রাখিয়া যাওয়া সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল 
সংগ্রাম করিতে হয়। বৌদ্ধ ও জৈন পৃঁথিপন্র 
হইতে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত অল্পবয়সে তক্ষ- 
শীলায় যখন পাঠ গ্রহণ করিতে যান তখন 
সেখানেই তিনি তাঁর হিতৈষী ও ভবিষ্যৎ উপ- 
দেষ্টা কৌটিল্য বা চাণক্য পণ্ডিতের সাক্ষাং 
পান । তবে এইসব তথ্য কতদূর নিভ'রযোগ্য 
তাহা বলা কঠিন। প্রচলিত প্রাচীন মতান- 
সারে তক্ষশীলায় থাকিতেই চন্দ্রগুপ্তের সংগে 
কৌটিল্যের পরিচয্প হয় এবং কটবৃদ্ধিসম্পন্ন 
কৌটিল্যের বৃদ্ধি ও সাহায্যের দরুন তাঁহার 
পক্ষে নন্দবংশকে উৎখাত করা সম্ভব হয় । 
কুটনীতি বিষয়ক গ্রন্থ “অথ-শাস্ত্র” বহ্‌ 
শতাব্দী ধরিয়া মৌর্য যুগের প্রথম দিকের 
রচনা বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে । অথ”- 
শাস্ত্রে ১৫টি অধ্যায় আছে। এইটি ৪৩০ 
পৃষ্ঠার একটা বই। কৌটিল্যের এই বই রচনার 
ব্যাপারে প্রাচীনকালের দুইজন বহ্দশী ও 
জানী ব্যক্তি শুক্র (91001078) এবং রূহস্পতি 
(9181)85090)-এর কাছে তিনি রুতজতা 


কিন্তু তিনি ছিলেন নন্দ 


০৪ 


«একো রগ 
প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি এইভারে“শরথণান্ত” 
আরস্ত করিয়াছেন £ & ক ও 

4030৬ (0 81)1010% 10. 318685- 
9811, 100, 1194)0100 66119 03, ৯61. 
(০10100/7৩0 06800019 ০100৩ ৪ 
8110 501691009 012017091০৩ ৮1010) 
081018119 111010060 ০০০10010158 

“অথ শিস্তি”-এর 

কৌটিল্যের, : প্রণীত . অথ শ 
উল্লেখ এবং উহার সম্পকে তুযসী' প্রশংসা কাদ- 
স্বরী :ও হষবধধন-চরিত:' রচয়িতা *বান্ভট্রের 
লেখায় পাওয়া যায়। দৌনক ( ১৪০1081 ) 
অথশান্্রকে অরব্ববেদ-এর একটি উপ-বেদ 
হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন | ূ 

তৎকালীন যগে জাতীয় অথ নীতিকে 
“৬৪1৮5 বলা হইত । জাতীয় অথনীতি . 
তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল £ কুষি, পশুপালন এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্য । এই সম্পকে -'কোৌটিল্যের 
বক্তব্য ছিল £ ১ 3৮২, 

“619 00950 05600] 11 11090.80101--. 
1089 111 8810, ০৪০1৩, :9০910,076৯ 
707০9001০৩.41)0 ০1098] 18000] [6 1510 
[058103 91 0068501% 81) 81)6.917)9 
99181020 39161) 10100%1 “৬৪1+ 


008৮ 605 1105 78 ৪015 009100910 0061 


)০ ০০9০:০1১ ০০) 1015 9১1০০১ 41)0. 
119 610€175-4+ তবে “৬৪79 বা জাতীয় 
অথণনীতির ধারণা অপেক্ষা “অথ শাস্ত্র'-এর 
বিষয়বস্ত অনেক বিস্তত ।+* অথ”"ণাক্ত্ে রাজ- 
নীতি, অর্থনীতি, আইন, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় 
কাঠামো ইত্যাদি সম্পকে” ব্যাপক আলোচনা 
করা হইয়াছে । রি 


*0 07 908)00 2 /500160 1০1]10- 
রি ০1 18০০010010109 17) 111019. (1954) 
.0-18- | 

+ 91981008 91)8501 $ 
"10085085175. 9-8 


** প্রাঠকবগ কো 


শুধু আজকের অথ-নীতি 
10109 ) নয়। 


(৪001195+5 


/অথশান্ত্র (£০০০০- 


৯৪২ 


টিল্যের “অথ শাস্ত্র রিম... 


ন 


--বতম্াানমুপ্রে, কল/ণকর রাস্ট্রীয় ধারণা .. 
- সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে । আছে বৈদে- 


বাপক বিস্ততি লাভ করিয়াছে । অথচ ' এই 


"ধারণা অনেক পূবেই কৌটিল্য তাহার অথ” 
শাপ্্রে ব্যাপক..অথে+ আলোচনা করিয়াছেন |; 
“অথ শাস্রে” কল্যাণকর রাষ্ট্র সম্পকে ঘে ধারণা 


দেওয়া হইয়াছে তাহা আুনিক যুগের 15014 


9০৮৬71026 এবং £5 0৮ চ৮০দ-এর কথিত, 


কল্যাণকর রাষ্টীয় ধারণা অপেক্ষা কোন অংশে 
কম ক্স 7 


কৌটিল্যের “অথ শাস্ত্রে সরকারী আয়-ব্যয় 


শির বাণিজ্যনীতি সম্পকে আধুনিক ধারণা । 


-অথপৎি এককথায়-'অথণ্লাস্ত্রে' অথ নীতি, রাষ্টু, 


সমাজ বাবস্থা ইত্যাদি সম্পকে" যেসব আলোচনা 


. আছে তাহার অধিকাংশ বিংশ শতাব্দীতেও 


প্রযোজ্য । .আমরা “আথ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক 


তথা কৌটিল্যের বিভিন্ন অবদান সম্পকে একের 


পর এক আলোচনা করিব। 
* ( চলবে ) 


